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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার পথে আধুনিক 3G মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
আজ থেকে ‘‘টেলিটক'' দেশে প্রথমবারের মতো তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু করলো। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর স্তরে উন্নীত হলো। দেশের টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক সূচিত হলো। 
এর ফলে মোবাইল টেলিফোনের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যাবে। তথ্য ও ড্যাটা আদান-প্রদান দ্রুত ও সহজ হবে। মোবাইল টেলিফোন গ্রাহকরা ভিডিও কল করাসহ উন্নত ডিজিটাল সেবা পাবেন। তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিভিন্নমুখী প্রয়োগ নিশ্চিত হবে। 
আমাদের এ অগ্রযাত্রায় সহায়তা করার জন্য চীন সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী,           
তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে আমরা '৯৬ সরকারের সময়ই মোবাইল টেলিফোনের মনোপলি ভেঙ্গে তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনি। এর বিকাশের সুযোগ করে দেই। কম্পিউটার সামগ্রীর ওপর আমদানি শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করে কম্পিউটার সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনি। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে টাস্কফোর্স গঠন করি। 
আইসিটি'ই পারে উন্নয়নের বহুমাত্রিক ধারা দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। জনগণকে বিশ্বের সাথে দ্রুত যুক্ত করতে। আইসিটি'র এ বিশাল সামর্থ্যকে নিজের করে নিতে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করি। 
আমরা মনে করি, এর মধ্য দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প ও সেবার বিকাশ ঘটবে। শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প, কৃষি, সেবাখাত সব ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। তথ্য প্রযুক্তি ও সেবা রফতানি বাড়বে। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত হবে। 

ইতোমধ্যেই সেই লক্ষ্য অর্জনে আমরা অনেক অগ্রসর হয়েছি। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমরা আইসিটি আইন ও নীতি প্রণয়ন করি। টেলিকম আইন প্রণয়ন করি। পার্বত্য এলাকাসহ সারাদেশকে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এনেছি। মোবাইলে বাংলায় এসএমএস পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছি।   

নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো নিয়ে ই-বুক তৈরী করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে নিম্ন মাধ্যমিকেও কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা হবে। 

আমরা প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করছি। আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার আইটি ল্যাব স্থাপন করেছি। দুর্গম অঞ্চলে ভ্রাম্যমান আইটি ল্যাব পাঠাচ্ছি। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে সোলার এনার্জির ব্যবস্থা করেছি। 
আমরা ই-গভর্নমেন্ট, ই-বাণিজ্য, ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষা, ই-ব্যাংকিং সহ বিভিন্ন  ই-সেবা চালু করেছি। এমন ১২০টি সেবা এখন পাওয়া যাচ্ছে। জনগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ বিভিন্ন বিল মোবাইল ফোনে দিতে পারছেন। ট্রেনের টিকিট কাটতে পারছেন। গ্রামের জনগণ কৃষি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সেবা নিতে পারছেন। প্রবাসীরা টাকা পাঠাতে পারছেন। থ্রি-জি প্রযুক্তি চালু হওয়ায় মোবাইলে নিকটজনদের ছবি দেখাসহ কথা বলতে পারবেন। আরো নতুন নতুন সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। 
সব পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে। এসএমএস এর মাধ্যমেও ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অনলাইনে ও এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করা যাচ্ছে। 
আইসিটিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ড-উইডথ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছি। ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করেছি। টেলিযোগাযোগে নিজস্ব সামর্থ্য অর্জনে দেশে প্রথমবারের মতো স্যাটেলাইট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 
আমরা জাতীয় ই-তথ্যকোষ তৈরি করেছি। ৪ হাজার ৫৮২টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করেছি। এ সকল সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতিমাসে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা গ্রহণ করছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। 
আমরা ইন্টারনেট সেবার কভারেজ ও স্পীড বাড়িয়েছি। ব্যান্ডউইডথ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছি। অপটিক্যাল ফাইভার নেটওয়ার্ক ইউনিয়ন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। উপজেলায় কম্যুনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ডাকঘরগুলোতে ই-সেবা দেয়া হচ্ছে। 
বাংলাদেশ ডিজিটাইজড বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ১০ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট সেবা নিচ্ছে। আমরা ধনী-গরীর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল নাগরিকের জন্য প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ'' গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। 
সুধিবৃন্দ, 

বিগত পৌনে চার বছরে কৃষি, শিক্ষা, গ্যাস-বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, বাণিজ্য-বিনিয়োগ, বৈদেশিক সম্পর্ক, গ্রামীণ উন্নয়নসহ প্রতিটি খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা সত্ত্বেও আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রিজার্ভ, মূল্যস্ফীতি, চলতি হিসাবে স্থিতি, রফতানি, রেমিটেন্সসহ প্রতিটি সূচক ইতিবাচক রয়েছে। 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে দেশ ও জনগণের উন্নতি হয়। মানুষের আয়-রোজগার বাড়ে। প্রত্যাশাও বাড়ে। দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত হয়। দারিদ্র্য হ্রাস পায়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন ত্বরান্বিত হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতা বন্ধ হয়।   

আমাদের ১৯৯৬ সরকারের সময়ও দেশ খাদ্য ঘাটতি থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। বিএনপি-জামাত জোটের অবহেলা ও কৃষিবিমুখ নীতির কারণে দেশ আবার খাদ্য ঘাটতিতে পড়েছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াটে নেমে এসেছিল। 
আমরা মূল্যস্ফীতি প্রায় ১২ শতাংশ থেকে ৪.৯৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি প্রায় ১৩ শতাংশ থেকে গত মাসে ১.৭৫ শতাংশে এসেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা হয়েছে। শিশু ও নারীর অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 

গত বছর রেকর্ড ১ দশমিক ১৩৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। শান্তিপূর্ণ দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে। এ বিচারকাজ বাধাগ্রস্ত করতে স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতির সুনাম ক্ষুণ্ণ করছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে উন্নত, সুখী, সমৃদ্ধ, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৪ বছর পাকিস্তানী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। দেশ স্বাধীন করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেছেন। 
আসুন, সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করি।  
এ আহ্বান জানিয়ে আমি টেলিটকের থার্ড জেনারেশন মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক ব্যবহারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। 
---
